
বষ�াকাল  
অথবা, বাংলার বষ�া / বষ�ায় বাংলা 

অথবা, বষ�া ও বন্যা / বষ�ার বাংলােদশ  
 
ভূিমকা :       

কুলাই কাঁিপেছ কাতর কেপাত, 
দাদরুী ডািকেছ সঘেন।  

গুরু গুরু �মঘ গুমির গুমির 
 গরেজ গগেন গগেন।  

   –রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 
প্রকৃিতবেক্ষর ঋতুরঙ্গ – নাট্যশালার ি�তীয় অেঙ্ক রাজার মেতা আিবভ� াব ঘেট 
বছেরর ি�তীয় ঋতু বষ�ার। গ্রীে�র অপূব� অি�বােণ বাংলার এ অঞ্চল যখন 
শুষ্ক হেয় ওেঠ, ঠিক তখন িনদাঘ তপ্ত আকােশর এক স্থান �থেক অপর স্থান 
পয�ন্ত �ঢেক যায় গাঢ় কােলা �মেঘ। মহাশেূন্যর �কােনা এক গুহা �থেক বাধন 
�ছড়া বায়ু তীব্র গিতেত ছুেট আেস। শুরু হয় বষ�াকাল। প্রবল ধারায় চলেত 
থােক বষ�ণ। মাটির তলেদশ �থেক তৃণাঙু্কর মাথা তুেল উঁিক মাের। রুক্ষ, শুষ্ক, 
শীণ� তরুলতা অেঙ্গ জাগ্রত হয় তারুেণ্যর সবজু িশহরণ। বষ�ায় িবিচত্র ফুেলর 
আগমন কদম, �কয়া, কািমনী, জুঁ ইেয়র আত্মপ্রকােশ চািরিদক আেমািদত হয়। 
নয়নরঞ্জন নিবনা বষ�ার এ হে� আসল রূপ, অনপুম �সৗন্দয�শ্রী।  
 
বষ�ার পল্লী : বষ�া ঋতুেত পল্লীবাংলা ধারণ কের অসাধারণ মিূত� । িদগন্তহারা 
জল ছলছল মােঠ কিচ ধােনর চারা গুেলা হাওয়ায় �দােল। পােটর চারাগুেলা 
পািনর উপের মাথা তুেল দাঁিড়েয় থােক। খাল-িবল নদী-নালায় কলকল শে� 
�স্রাত বেয় যায়। নদীেত পালেতালা �নৗকা দ্রুতগিতেত ছুেট চেল। �মঘেমদরু 
আকােশ ি�গ্ধ কািন্ত, পুকুরপােড় কদম–�কয়া ফুেলর িচত্তহারা সুরভীর 
অজস্রতা। সবিকছু িমেল এমন এক পিরেবশ �তির হয়, যােত মানেুষর অন্তর 
সাড়া না িদেয় পাের না। বাঙািলিচেত্ত এরূপ বষ�ার প্রভাব অসামান্য। তার 



স্বাক্ষরও পাওয়া যায় বাংলা কাব্যজগেত।  
 

     “নীল নবঘেণ আশার গগেন িতল ঠাঁই আর নািহের 
ওেগা আজ �তারা যাসেন ঘেরর বািহের।  

বাদেলর ধারা ঝের ঝর ঝর 
আউেশর �ক্ষত জেল ভর ভর   

কািলমাখা �মেঘ ওপাের আঁধার ঘনােয়েছ �দখ চািহের।  
ওেগা আজ �তারা যাসেন ঘেরর বািহের।”  

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
 
শহের বষ�া : পল্লীর মেতা শহের বষ�া িবিচত্র রূপ িনেয় আেস না। শহের বষ�া 
�তির কের নানা সমস্যা। িবেশষ কের বাংলােদেশর শহরাঞ্চল 
অপিরকি�তভােব গেড় ওঠার ফেল িনম্নাঞ্চল ডুেব আেস। উন্নত 
পেয়ািনষ্কাসেনর অভােব ��ন পািনেত তিলেয় শহেরর রাস্তায় উেঠ যায়। যার 
ফেল িবি�ত হয় জনজীবন। এই সুেযােগ িরক্সা ও সু্কটার চালকরা অিতিরক্ত 
ভাড়া দািব কের। এমনিক �বেড় যায় িনত্য প্রেয়াজনীয় িজিনসপেত্রর দাম। 
সবিকছু িমিলেয় শহের বষ�া আেস অিভশাপ হেয়।  
 
বষ�ার প্রকৃিত : বষ�ায় বাংলােদেশর িনভৃত পল্লীেত প্রকৃিত এক অপরূপ �সৗন্দয� 
ধারণ কের। প্রকৃিতর এই রূপ �বিচেত্রর সেঙ্গ পল্লীর মানেুষর প্রত্যািহত 
জীবেনও �বিচত্র্য সৃি� হয়। বষ�া ও বিৃ�র অিবরল জলধারা বনপেথ অপরূপ 
ছন্দ ও সুর �তােল। কদমফুল ফুটেত শুরু কের। িহজেলর বেন ফুেলর �মলা 
বেস। �সই আনেন্দ তাল নািরেকেলর কুঞ্জ দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় �দােল, কখেনা বা 
জিড়েয় যায়, পরস্পর �কালাকুিল কের। কখেনা বা বাতােসর স্পেশ� �বেকচুের 
এমন আকার ধারণ কের �য, �দখেল মেন হয় গাছপালা সব পত্রপুেট ফটিক 
জল পান করেছ। বষ�াপ্রকৃিতর এই রূপ সিত্যই অপূব�।   
 
বন্যারূেপ বষ�া : বষ�ার রূপ শুধু �কামল–মধুর নয়, তার মেধ্য কেঠারতাও 
আেছ, আেছ রুদ্রমিূত� । যােক বলা হয় বন্যা। িবকু্ষব্ধ বষ�া অথ�াৎ বন্যার ভয়াল 



রূপ �দখেতও এেদেশর প্রকৃিতেপ্রিমক কিবেদর কতনা আনন্দ। 
�কামলতায়–কেঠারতায় িমি�ত বষ�ার �য রূপ, তার সেঙ্গ অন্য ঋতুর তুলনাই 
হয় না। বষ�ার তুলনা শুধু বষ�াই। বন্যা রূেপ বষ�ার িনম�মতা সিত্য 
অিবশ্বাস্য। বন্যা তার সাম্যবাদী শিক্ত িদেয় সমগ্রিকছু একাকার কের িদেয় 
যায়। এখােনই বষ�ার কেঠার রূেপর প্রকৃিতর সাথ�কতা।  
 
বষ�ার প্রভাব : মানব মেন বষ�ার প্রভাব ব্যাপকতার মাত্রা অিতক্রম কের। 
বিৃ� মখুর িদেন মানষু ত্যাগ কের তার কৃিত্রমতা। সেচতন মেনর অেগাচের 
�বেজ ওেঠ িপ্রয় গান বা কিবতা। তার মেনর গভীের �ভেস ওেঠ িপ্রয় �কান 
সৃ্মিত অথবা �ফেল আসা �কান িপ্রয় মহূুেত� র কথা। এমন সময় নজরুলগীিত 
িকংবা রবীন্দ্রসংগীত মন �কেড় �নয়। মেনর অজােন্তই হয়েতা �গেয় ওেঠ �কান 
পথহারা �প্রিমক –  

     “শাওনও রােত যিদ স্মরেণ আেস �মাের  
        বািহের ঝড় বেহ, নয়েন বাির ঝের।”  

 
 
উপসংহার : এত িকছুর পেরও এ কথা সত্য �য, বষ�া জীবেন আেন �বিচত্র। 
তাই �তা বষ�া কিবর ঋতু, সংগীেতর ঋতু, চািষর ঋতু, ছুটির ঋতু, অবকােশর 
ঋতু। গ্রীে�র তপস্যার অবসান ঘেট বষ�ার আগমেন। তাইেতা বষ�ােক এত 
ভােলা লােগ। সুতরাং িনি��ধায় বলা যায়–বষ�া সবারই িপ্রয় ঋতু।                     
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